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১৮। সরুা ফাতে�হাকে2 তি�নটি4 অংশে7 বি9ভক্ত করা যায়। প্রথম ৪টি4 আয়াতে� শুধমুাত্র স্রষ্টার প্রশংসা

করা হয়েFছেH। দ্বিJতীয় অংশে7 আল্লাহ্র এবাদত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েFছেH (আয়াত ৫)। তৃতীয়

অংশে7 হেUদায়েFত চাওয়া হয়েFছেH। সরুা ফাতে�হা বা''মখুবন্ধ''। সরুা ফাতে�হাকে2 ক2োরান শরীফে^র

প্রারম্ভে` স্থাপন করা হয়েFছেH। এর কারণ নিcম্নরূপ।

এই বি9শ্বজগতে�র সৃষ্টিjকর্তlা মহান আল্লাহ্। তি�নিcই এর সৃষ্টিjকর্তlা এবং তি�নিcইএর রক্ষাকর্তlা।

পৃথিpবীতে� তি�নিc আদম সন্তানকে2 প্রেsরণ করেuছেHন তাঁর প্রতি�নিcধিx হিUসাবে9। প্রতি�নিcধিxর কাজ হচ্ছে|

আল্লাহ্র কাজে~র প্রতি�নিcধিxত্ব করা, একমাত্র তাঁরই উপর নিcর্ভlর করেu সমস্ত কর্মlকাণ্ড পরিuচালনা

করা এবং আল্লাহ্র কাছেH নিcজে~র কাজে~র জবাবদি�হিUর জন্য প্রস্তুত থাকা। ইসলাম অর্থl হচ্ছে| পরিuপূর্ণl

আত্মসমর্পlণ সর্বlশক্তি�মানেcর কাছেH। সখুে�-দুঃখে�, সম্পদে�-বি9পদে�, আল্লাহ্র উপরেu নিcর্ভlরশীলতা,

জীবনেcর সর্বlাবস্থাকে2 আল্লাহ্র দান হিUসে�বে9 গ্রহণ করার ক্ষমতা থেpকে2ই জন্ম নেcয় আত্মসমর্পlনেcর

মনcোবৃত্তি । স্রষ্টার সাথেp মানষুে£র এই সম্পর্কlকে2ই ভাষার মাধরু্যে�l, সনু্দর বাচনভঙ্গি©তে�, উপযকু্ত শব্দ

চয়নেcর মাধ্যমে) সংক্ষি-প্ত আকারেu এই সূরায় তুলে� ধরা হয়েFছেH।

প্রথম চারটি4 আয়াতে� আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়েFছেH। ভক্তি� ও ভাল�োবাসাই হচ্ছে| প্রশংসার পূর্বlশর্তl।

যদি� আমরা আল্লাহ্কে¯2 ভালবাসতে� পারিu, ভক্তি� করতে� পারিu, তাঁর ইচ্ছার কাছেH আত্মসমর্পlণ করতে�

পারিu, শুধমুাত্র তখনই আমরা সর্বlান্তকরণে± মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করতে� পারব9ো। ভক্তি�,

ভাল�োবাসা ও আত্মসমর্পlণে±র মাধ্যমে) অন্তরেu জন্মলাভ করবে9 আল্লাহর প্রতি� কৃতজ্ঞতাব9োধ এবং

সর্বে9lাপরিu আল্লাহর প্রশংসায় নিcজে~র অহমব9োধকে2 বি9লি�য়েF দে�য়ার ইচ্ছা। যদি� এই প্রশংসা হয়

আন্তরিuক, আমাদে�র হৃদয়েFর গভীর থেpকে2 উত্থি¹ত, তবে9 তা আমাদে�র সত্তাকে2 আল্লাহর ইচ্ছার

সাথেp বি9লীন করেu দে�য়। তখনই, শুধমুাত্র তখনই আমরা এই বি9শ্বজগতে�র সব কি2ছুতে�ই তাঁর
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হাতে�র পরশ অনভুব করতে� পারব9ো। তাঁর সদি�চ্ছা, রহমত, আমাদে�র সর্বl অনভুবকে2 আচ্ছন্ন

করতে� সক্ষম হবে9। ফলে� আমাদে�র আত্মা সকল দ্বিJধা-দ্বন্দ্ব, ল�োভ-লালসা, হিUংসা-দ্বেJষ থেpকে2 মকু্তি�

লাভ করতে� সক্ষম হবে9। আমাদে�র সত্তায় বি9রাজ করবে9 এক অনাবি9ল শান্তিÄ। আত্মার এই বি9শে7ষ

অবস্থার সৃষ্টিj হয় আল্লাহ্কে¯2 প্রশংসা করার ক্ষমতা থেpকে2। তাই আধ্যাত্মিÆক জগতে�র উন্নতি�র প্রথম

ধাপই হচ্ছে| স্রষ্টার প্রশংসায় মখুর হওয়া। তাই সরুা ফাতে�হার প্রথম চারটি4 আয়াত শুরু হয়েFছেH

আল্লাহ্র প্রশংসার মাধ্যমে)। আল্লাহ্র সাথেp মানষুে£র সম্পর্কে2lর এটাই হচ্ছে| প্রথম ধাপ। এই প্রশংসায়

আল্লাহ্র ক2োনও লাভ নাই। লাভ যা তা আমাদে�র। আমাদে�র লাভ আত্মিÆক উন্নতি�। অন্ধকার থেpকে2

আল�োর জগতে� যাত্রা। আমরা মহান আল্লাহ্র মহত্ব আমাদে�র হৃদয়েF অনভুব করতে� পারব9ো। সে�ই

কারণে± সূরা ফাতে�হার প্রথম চারটি4 আয়াতে� শুধমুাত্র আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়েFছেH।

দ্বিJতীয় অংশে7 [আয়াত৫] আল্লাহর এবাদত করার প্রতি�শ্রুতি� ব্যক্ত করা হয়েFছেH। যখন আমরা

আল্লাহর মহত্ব হৃদয়েF ধারণ করতে� পারিu, তখনই আমরা কৃতজ্ঞচিÌত্তে  আল্লাহ্র প্রশংসা করতে� পারিu।

এই অনভুবে9র ক্ষমতা থেpকে2ই জন্ম নেcয় এক স্রষ্টার আনগুত্য করার ইচ্ছা বা আগ্রহ। জন্ম নেcয়

কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রবণতা।

তৃতীয় অংশে7 বা শে7ষ অংশে7 আল্লাহ্র কাছেH হেUদায়েFত চাওয়া হয়েFছেH যে�ন তি�নিc আমাদে�রকে2

আমাদে�র জীবন পরিuচালনার দি�ক-নিcর্দে�lশনা প্রদান করেuন, তাঁর নিcর্দে�lশি7ত পথেp জীবন পরিuচালনা

করতে� পারার য�োগ্যতা যে�ন তি�নিc আমাদে�র দান করেuন। [আয়াত ৬+৭], যে�ন তাঁর আনগুত্যে�Öর

ধ্যানেc তন্ময় থেpকে2 আমাদে�র আত্মা তার কাঙ্ক্ষিØত মঞ্জিÚলে� পÜৌঁছাতে� পারেu। আল্লাহ্ অভাবমকু্ত।

আমাদে�র প্রশংসাবাক্য তাঁর প্রয়Fোজন নাই। আমাদে�র অভাব জানানcোর জন্য তাঁর কাছেH ক2োন

আর্জি~lরও প্রয়Fোজন নাই। কারণ তি�নিc সর্বlজ্ঞ। আমাদে�র প্রয়Fোজন আমাদে�র থেpকে2 তি�নিc বে9শি7

জানেcন। তাঁর অনগু্রহ পণু্যাত্মা, পাপী সবার জন্য সমভাবে9 বহমান। আমরা চাই বা না চাই কে2উই

তাঁর রহমত থেpকে2 বঞ্চিãত হয় না। আমাদে�র প্রার্থlনা আমাদে�র নিcজে~দে�র আত্মিÆক উন্নতি�র জন্য,

শান্তিÄর নিcশ্চিåত আলয়েF পÜৌঁছানcোর জন্য।

সূরা ফতে�হায় স্রষ্টার কাছেH আমাদে�র এই আকুতি� সনু্দরভাবে9 প্রকাশ করা হয়েFছেH। এই আকুতি�

স্বতঃস্ফূর্তlভাবে9 প্রকাশই হচ্ছে| আধ্যাত্মিÆক উন্নতি�র প্রথম ধাপ। আত্মার আল�োকি2ত জগতে� অগ্রযাত্রার

প্রথম প্রদক্ষে-প। স্রষ্টার সাথেp মানষুে£র সম্পর্কlকে2 এই সাতটি4 আয়াতে� সনু্দরভাবে9 উপস্থাপন করা

হয়েFছেH।

সূরা ফাতি�হা-১৭ আয়াত, মক্কী

[দয়াময়,পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে)]
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১। দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে) [শুরু করছিH] ১৯

১৯। আরবী শব্দ "রহমান" ও "রহীম" ইংরেuজি~তে� অনবুাদ করা হয়েF "Most gracious" ও "Most

Merciful"। বাংলার অনুবাদ করা হয়ûেছে দয়ûাময় ও পরম করুণাময়। কিন্তু এ দু''টো শব্দ

অনবুাদ করা বে9শ দুঃসাধ্য। আরবী ভাষা এত সমৃদ্ধ, এত বাঙ্ময়, যে� এ দু''ট4ো শব্দেĄর মধ্যেxÖ

তুলনা করা ইংরেuজি~ বা বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারেuর সাহায্যে�Ö সম্ভব নয়। ইংরেuজি~ ভাষাতে�

অপেÜক্ষাকৃত ভাল�ো [Comparative degree] তখনই ব9োঝানcো যায় যখন অনেcকে2র মধ্যেxÖ তুলনা

চলে�। কি2ন্তু আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিJতীয়। তি�নিc অতুলনীয়। তি�নিc সময় বা স্থানেcর উর্দ্ধেĒl। সতুরাং তাঁর

দয়া বা কৃপার গভীরতা কখনই তুলনামলূকভাবে9 ব9োঝানcো সম্ভব নয়।

"দয়া"-পাপী-তাপীর জন্য ক্ষমা। যে� ক্ষমার [forgiveness] শীতল বারিuধারায় পাপীরা শান্তিÄ লাভ

করেu। যখনই বান্দা তার কৃতকর্মে)lর জন্য অনতুপ্ত হয় এবং সৃষ্টার কাছেH ক্ষমা প্রার্থlী হয়-তখনই

মহান আল্লাহ্র দয়া বা ক্ষমা বা রহমত আমাদে�র বি9ধxৌত করেu। তাই তি�নিc "রহিUম"। তাঁর দয়ার

আমরা প্রার্থlী। এখানেc রহিUম কথাটি4র দ্বারা আল্লাহ্র দয়াকে2 প্রকাশ করা হয়েFছেH।

কি2ন্তু "রহমত" কথাটি4র অর্থl অনেcক ব্যাপক। এই রহমত বা দয়া কারও চাইবার অপেÜক্ষা রাখে� না।

এই রহমত সমগ্র বি9শ্ব জাহানেcর জন্য। তাই এই বি9শ্ব চরাচরেu যা কি2ছু সৃষ্টিj হয়েFছেH এবং

ভবি9ষ্যতে� যা কি2ছু সৃষ্টিj হবে9, সব কি2ছুর জন্য সমভাবে9 প্রয�োজ্য। আল্লাহ্র এই করুণাধারা তাঁর

সৃষ্টিjকে2 ঘিĘরেu থাকে2 তাকে2 রক্ষা করেu, সংরক্ষণ করেu, সপুথেp পরিuচালি�ত করেu। ফলে� সৃষ্টিj হয়

বি9কশি7ত, প্রস্ফুটি4ত। পরিuপূর্ণl রহমত হচ্ছে| সম্পূর্ণl, পূর্ণlাঙ্গ-যা আবহমান কাল থেpকে2 তাঁর সৃষ্টিjর

উপর বর্ষি£lত হচ্ছে|। এ জন্যই রহমত শব্দটি4 শুধমুাত্র আল্লাহ্র জন্য নিcর্দি�lষ্ট। আল্লাহর করুণাকে2

দু''ভাগেĝ ভাগ করা যায়। (১) তি�নিc রহমান অর্থlাৎ তার করুণা আয়াস নিcরপেÜক্ষ অবদান। বি9না

ক্লেĠশে7, জাতি�-ধর্মl ও পাপী পূণ্যবান নিcর্বি9lশে7ষে£ জীবনমাত্রই যা লাভ করেu; যথা, পানিc, বায়ু,

সূর্যlকি2রণ, ইত্যাদি� (২) আয়াসলভ্য অবদান, পরিuশ্রমে)র বি9নিcময়েF জীব যা লাভ করেu; যথা-ক্ষে-তে�র

ফসল, প্রাণীর আহার, আত্মার বি9কাশ [মে)ধার বি9কাশ] ইত্যাদি�। আল্লাহ্র যে� দয়া দ্বারা জীব প্রথমক্ত

অবদানগুল�ো লাভ করেu তাঁর সে�ই গুণবাচক নাম রহমান। আর যে� গুণ দ্বারা জীব শে7ষ£োক্ত

অবদানগুলি� লাভ করেu আল্লাহ্র সে�ই গুণবাচক নাম রাহীম। রহমান শব্দটি4 শুধমুাত্র আল্লাহ্র জন্য

নিcর্দি�lষ্ট। ক2োনও সৃষ্টিjকে2 ''রহমান'' বলা চলে� না। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন ক2োনও সত্তা নাই যার

রহমত বা দয়া সমগ্র বি9শ্বচরাচরেu সমভাবে9 বি9স্তৃত হতে� পারেu। এ শব্দটি4 একক সত্তার সাথেp

সংযকু্ত, একক সত্তার জন্য নিcর্দি�lষ্ট। কি2ন্তু "রহীম"[Merciful,বা দয়াময়] শব্দটি4 সাধারণভাবে9

আল্লাহ্ ব্যতীতও ব্যবহার করা যায়। কারণ ক2োন ব্যক্তি�র পক্ষে- অন্য ব্যক্তি�র প্রতি� দয়া প্রদর্শlন

করা সম্ভব। এ জন্য "রহীম" শব্দটি4 মানষুে£র জন্য ব্যবহৃত হতে� পারেu। 

আল্লাহ্র অপার করুণা বঝুতে� পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, হৃদয়েF ধারণ করা, অনভুব করা, এর সম্বন্ধেĭ
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চিÌন্তা করা প্রতি�টি4 মসুলমানেcর কর্তlব্য। তাইত�ো প্রতি�টি4 সরুার প্রারম্ভে` [৯ম সরুা ব্যতীত]"

বি9সমি)ল্লাহিUর রাহমানিcর রাহীম" দি�য়েF শুরু হয় যে�নcো প্রতি�টি4 মসুলমান আল্লাহ্কে¯2 পাওয়ার জন্য,

তাঁর করুণা পাওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গl করেu এবং শুধ ুতাঁরই করুণার প্রত্যাশী হয়।

২। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যি�নিc জগতসমহূেUর পালনকর্তlা ২০। 

৩। পরম দয়াল ুও দাতা। 

৪। বি9চার দি�নেcর অধিxকর্তlা (মালি�ক)। 

৫। আমরা শুধমুাত্র ত�োমারই এবাদত করিu ২১ এবং শুধমুাত্র ত�োমারই কাছেH

সাহায্য চাই।

২০। আরবী শব্দ ''রব''-এর সাধারণতঃ অনবুাদ করা হয় ''প্রভু'' বা ''প্রতি�পালক''। এই শব্দটি4র

আরও অর্থl হয় ''লালনকারী'', ''ভরণপÜোষণকারী'' ''পরিuপূর্ণlতা দানকারী'' ইত্যাদি�। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট

সকল জগতে�র লালন পালন করেuন।

২১। যদি� আমরা আমাদে�র হৃদয়েF প্রভুর ভালবাসা ও যত্ন, তাঁর করুণা ও দয়া এবং তাঁর ক্ষমতা,

ন্যায়নীতি� অনধুাবন করতে� পারিu তবে9 আমাদে�র হৃদয় মন ভক্তি�পূর্ণl হয়েF তাঁর চরণে± লনু্ঠিĹত হতে�

বাধ্য। আমরা সর্বlান্তকরণে± তাঁর আরাধনায় নিcমগ্ন হব ফলে� তাঁর করুণায় আমাদে�র ত্রুটি4-বি9চ্যুÖতি�

[Short Coming] বুঝতে পারবো ও তাঁর অসীম ক্ষমতা হদৃয়ঙ্গম করতে পারবো। হদৃয় দিয়ûে

সর্বlশক্তি�মানকে2 অনভুব করার অর্থl তাঁর মহত্ব, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর দয়া ও করুণা নিcজে~র ভিŁতরেu

অনভুব করা। এর ফলে� আমরা শুধ ুযে� সর্বlান্তকরণে±, ভক্তি�প্লুত হৃদয়েF তাঁর এবাদত করব9ো তাই-ই

নয়; সখুে�-দুঃখে�, বি9পদে�-আপদে�, দুঃখ-কষ্টেj সর্বl অবস্থাতে�ই শুধ ুতাঁরই সাহায্য কামনা করব9ো।

আমরা আমাদে�র হৃদয়েFর ভিŁতর থেpকে2 অনভুব করব9ো তি�নিc ব্যতীত আর কে2উই আনগুত্য পাওয়ার

য�োগ্য নয়। আর কে2উই আমাদে�র সাহায্যে�Öর ক্ষমতা রাখে� না। এখানেc বহুবচন আমরা ব্যবহার

করা হয়েFছেH। এই ''আমরা'' হচ্ছে| বৃহত্তর মানব গĝোষ্ঠিŇ যারা পরহেUজগার, যারা আল্লাহর সান্নিŉধ্য চায়।

অর্থlাৎ আমরা এক বি9শ্বভ্রাতৃত্বেŌর অংশ যারা আল্লাহ্র করুণার প্রত্যাশী। ফলে� এই বি9শ্বাস আমাদে�র

এই শক্তি�কে2 উজ্জীবি9ত করেu যে�, আমরা একা নই।

৬। আমাদে�রকে2 হেUদায়েFত দান কর সরল-নিcর্দে�lাষ পথেpর ২২।

২২। ''দান কর'' কথাটি4 পরিuচালি�ত কর'' এই অর্থেpl ব্যবহৃত হতে� পারেu। অর্থlাৎ আমাদে�র সরল

পথেp পরিuচালি�ত কর, কারণ আমরা উদভ্রান্ত, উদ্দেŐশ্যহীনভাবে9 ঘরুেu বে9ড়াচ্ছি| সংসারেuর হাজারuো
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প্রল�োভনেc। এখানেc ''দান কর'' কথাটি4 দ্বারা প্রথমতঃ বঝুানcো হচ্ছে| প্রভু আমাদে�র সঠিŗক পথেpর

সন্ধান দে�বে9ন। দ্বিJতীয়তঃ প্রভু আমাদে�র সে�ই সঠিŗক পথেp পরিuচালি�ত করবে9ন, যে� পথ তাঁর

পছন্দেřর, তাঁর অনমু)োদি�ত। কারণ আমাদে�র জ্ঞানেcর পরিuধিx অত্যন্ত কু্ষদ্র। বি9শ্বনিcয়ন্তার হস্তক্ষে-প

ব্যতীত সঠিŗক সরল পথেpর হদি�স করা সম্ভব নয়। এই সরল পথ কখনও কখনও আপাতঃদষৃ্টিjতে�

সঙ্কীর্ণl ও বি9পদশঙু্কল মনেc হতে� পারেu, যে� কারণে± অনেcকে2ই এই পথকে2 পরিuহার করতে� চায়

[৯:১১]। সঙ্কীর্ণl ও শঙু্কল হওয়ার কারণ পৃথিpবীতে� জীবন ধারণে±র পথ ল�োভ-লালসা, হিUংসা-দ্বেJষ,

দুঃখ-কষ্টেj ভরা। চাকচিÌক্যময় পৃথিpবী আমাদে�র সঠিŗক পথেpর চিÌহ্নকে2 ঢেşকে2 দি�তে� চায়। আমাদে�র

পরিuচালি�ত করেu ক্ষমতা, অহংকার, ল�োভ-লালসা ভরা অন্ধকারময় জগতে�। এ দুট4ো পথেpর মধ্যেxÖ

আমরা কি2ভাবে9 পার্থlক্য করব9ো ? কি2ভাবে9 সঠিŗক পথকে2 খুঁজে~ নিcতে� পারব9ো? এর একটাই উপায়

আর তা হচ্ছে| সর্বlশক্তি�মানেcর কাছেH পথেpর দি�শা চেÌয়েF প্রার্থlনা করা, তাঁর হেUদায়েFতে�র জন্য অনগু্রহ

প্রার্থlনা করা। এই প্রার্থlনার শক্তি� অসীম, এর ফলে� আল্লাহ্র নূর আমাদে�র হৃদয়কে2 আল�োকি2ত

করবে9 [Spiritual Insight], তাঁর আল�োয় আমরা সঠিŗক পথেpর দি�শা খুঁজে~ পাব। এই সে�ই পথ যে�

পথেpর যাত্রীরা আল্লাহ্র অনগু্রহ লাভ করেuছেH। এদে�র সাথেp আমরা পার্থlক্য করতে� পারব9ো

তাদে�র-যারা অন্ধকার পথেpর যাত্রী। কারণ আল্লাহ্র কাছেH অনগু্রহ প্রার্থlনার ফলে� আমরা যে� অন্তর্দৃťlষ্টিj

[Spiritual Insight] লাভ করবো তা আমাদের বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা বদৃ্ধি করবে,

ন্যায়-অন্যায়েFর পার্থlক্য করতে�, সত্য-মি)থ্যার পার্থlক্য করতে�, ভাল�ো-মন্দেřর পার্থlক্য করতে�

শে7খাবে9।

৭। ঐ সব ব্যক্তি�বর্গেĝlর পথেp চালাও যাদে�রকে2 তুমি) অনগু্রহ দান করেuছ ২৩। সে�ইসব

ল�োকে2র পথেp নয় যারা ত�োমার অভিŁশাপগ্রস্ত এবং [তাদে�র পথেpও] নয় যারা

পথভ্রষ্ট ২৪।

২৩। লক্ষ করুন ''Grace'' শব্দটি4, যার বাংলা অনবুাদ হতে� পারেu ''করুণা'' বা ''অনগু্রহ'' যা

শুধমুাত্র আল্লাহ্র ক্ষে-ত্রেŪ প্রয�োজ্য। কি2ন্তু Wrath- ''ক্রŭোধ'' বা ''রuোষ'' শব্দটি4 হচ্ছে| নৈcর্বl্যক্তি�ক। যে�

কারও জন্য প্রয�োজ্য। ''Grace'' বা করুণা যা আমাদে�র সর্বl অবয়ব আমাদে�র সর্বlসত্তাকে2 আচ্ছন্ন ও

আবৃত্ত করেu রাখে�। অপরপক্ষে- Wrath বা ''ক্রŭোধ'' আমাদে�র কৃতকর্মে)lরই ফল। এটি4 ততটুকু

যন্ত্রণাদায়ক যতটুকু আমাদে�র কৃতকর্মl। ''Grace'' মানষুকে2 দে�য় অপার শান্তিÄ, জীবনকে2 ভরিuয়েF

ত�োলে� শান্তিÄর ঐক্যতানেc [Peace and harmony]।

২৪। এখানেc দু''ধরণে±র বি9পথগামী ল�োকে2র কথা বলা হয়েFছেH। প্রথম দল যারা আল্লাহ্র রuোষে£ পতি�ত

কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে9 আল্লাহ্র আইন অমান্য করেu। ফলে� এরা অন্ধকারেu নিcক্ষি-প্ত হয় অর্থlাৎ

তাদে�র আত্মা অন্ধকারেu আবৃত হয়, বঞ্চিãত হয় অন্তর্দৃťlষ্টিj থেpকে2। দ্বিJতীয় দল বি9পথগামী কারণ
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আল্লাহ্র বাণীর প্রতি� তাদে�র অবহেUলা ও অমনcোয�োগ ইচ্ছাকৃত নয় বরং চিÌন্তাহীনতার জন্য। প্রত্যে�Öক

দলই তাদে�র নিcজে~দে�র কৃতকর্মে)lর ফল ভŁোগ করবে9। এই দু''দলে�র বি9পরীত আর এক দল ল�োকে2র

কথা বলা হয়েFছেH-যারা আল্লাহ্র করুণা ধারায় সঞ্জীবি9ত। যাদে�র পথ আল্লাহ্র নূরেu আল�োকি2ত। এই

দলে�র ল�োকে2রা আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছেH সমর্পিÜlত। ফলে� তাদে�র চলার পথেpর ভুল-ভ্রান্তিÄ থেpকে2 আল্লাহ

তাদে�র রক্ষা করেuন। চলার পথেpর নানা প্রল�োভনকে2 তারা জয় করতে� সক্ষম হন। এখানেc

অন্ধকারময় জগৎটা ক2োন জীবনেcর পথ বলে� অনবুাদ করা ঠিŗক নয়; বরং বলা উচিÌত যে�, জীবনেc

চলার পথেp উপরেu উল্লেŸখি�ত দু''রকমে)র বি9পদজনক অবস্থায় আমরা পড়তে� পারিu। সে�ই বি9পদ সঙ্কুল

অবস্থা থেpকে2 রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং সঠিŗক পথেp চলার শক্তি�র জন্যই আমাদে�র আকুল আবে9দন।
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